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সূরা আত তাওবা; আয়াত ৬১-৬৫

-সূরা তাওবার ৬১ নম্বর আয়ােত মহান আল্লাহ বেলেছন

وَمِنْهُمُ الذِنَ يُؤْذُونَ النِي وَيَقُولُونَ هُوَ أذُُنٌ قُلْ أذُُنُ خَْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ باِللهِ وَيُؤْمِنُ للِْمُؤْمِنِنَ وَرحَْمَةٌ للِذِنَ آمََنُوا
مِنْكُمْ وَالذِنَ يُؤْذُونَ رسَُولَ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ

মুনািফকেদর  মধ্েয  এমন  েলাক  আেছ  যারা  নবীেক  কষ্ট  েদয়  এবং  বেল  েস  েতা  কর্ণপাতকারী।  বেল  িদন,  তার  কান“
েতামােদর  জন্য  যা  মঙ্গল  তাই  শুেন।  িতিন  আল্লাহেক  িবশ্বাস  কেরন  এবং  মুিমনেদর  ওপর  আস্থা  রােখন,  েতামােদর
মধ্েয  যারা  মুিমন  িতিন  তােদর  জন্য  রহমতস্বরূপ,  তেব  যারা  আল্লাহর  রাসূলেক  কষ্ট  েদয়  তােদর  জন্য  রেয়েছ

(েবদনাদায়ক  শাস্িত।”  (৯:৬১

আেগর  পর্বগুেলােত  সূরা  তাওবার  িবস্তৃত  পিরসের  কপট  বা  মুনািফকেদর  ৈবিশষ্ট্য,  তােদর  আচার-আচরণ  িবেশষ  কের
মুিমন মুসলমান ও নবীজীর সােথ তােদর অেশাভন আচরেণর বর্ণনা তুেল ধরা হেয়েছ। এই আয়ােতও মুনািফকেদর আেরা িকছু
আচরণ সম্পর্েক ইঙ্িগত করা হেয়েছ। রাসূেল েখাদা (সা.) যখন কােরা সােথ কথা বলেতন তখন অত্যন্ত েখালা মন িনেয়
কথা বলেতন, প্রিতপক্েষর কথা মেনােযাগ িদেয় শুনেতন, কাউেক অবজ্ঞা করেতন না, আল্লাহর রাসূেলর এই উত্তম আচরণ
িনেয় মুনািফকরা িবদ্রুপ কের বলেতা এটা আবার েকমন পয়গম্বর!  সহজ-সরল মানুেষর মতই েদিখ িতিন সবার সােথ কথা
বেলন!  মুনািফকেদর  এই  িবদ্রুেপর  জবােব  এই  আয়ােতপােক  মহান  আল্লাহ  বেলেছন,  েতামরা  মহানবীর  েয  িদকিটেক
দুর্বলতা  িহেসেব  েদখেছা,  আসেল  েতা  তা  একিট  ইিতবাচক  িদক।  এর  মাধ্যেম  আল্লাহর  নবীর  চািরত্িরক  মাধুর্যতাই

ফুেট উেঠেছ।

আল্লাহর নবীেতা েকােনা স্ৈবরাচাির শাসক নন েয শুধু শাসন ও েশাষণ করেব, অন্যেক অবজ্ঞা কের চলেব বরং আল্লাহর
রাসূল  মানবজািতর  পথ-প্রদর্শক  িহেসেব  প্েরিরত  হেয়েছন।  তাই  িবনয়  ও  অনাড়ম্বর  আচরণ  তাঁর  চািরত্িরক
ৈবিশষ্ট্য। িতিন উত্তম ও পিরশীিলত আচরেণর মাধ্যেম মানুেষর মন জয় কের েনেবন এটাই স্বাভািবক। তেব আল্লাহর
নবীর  কােছ  ঈমানদারেদর  গুরুত্বই  সবেচেয়  েবিশ।  ঈমানদারেদর  সােথ  তার  সম্পর্ক  দয়া  ও  মমতায়  পিরপূর্ণ।  এই
আয়ােতর মাধ্যেম আমােদরেক এই িশক্ষা েদয়া হেয়েছ েয, ইসলামী সরকােরর দািয়ত্বশীল ব্যক্িত ও কর্মকর্তােদর উিচত
সাধারণ মানুেষর সােথ স্বাভািবক সম্পর্ক রক্ষা করা তােদর সুখ-দুঃখ,  অসুিবধার কথা শ্রবন করা। এটাই ইসলামী

আচরণ।

-সূরা তাওবার ৬২ ও ৬৩ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

يَحْلفُِونَ باِللهِ لَكُمْ لُِرْضُوكُمْ وَاللهُ وَرسَُولُهُ أحََق أنَْ ُرْضُوهُ إنِْ كَانوُا مُؤْمِنِنَ (62) ألََمْ يَعْلَمُوا أنَهُ مَنْ يُحَادِدِ اللهَ
وَرسَُولَهُ فَأنَ لَهُ ناَرَ جَهَنمَ خَالدًِا فِهَا ذَلكَِ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ



তারা েতামােদরেক সন্তুষ্ট করার জন্য েতামােদর সামেন আল্লাহর নােম কসম কের অথচ তারা যিদ ঈমানদার হেয় থােক“
(তেব আল্লাহ ও তার রাসূলেক সন্তুষ্ট করা অত্যন্ত জরুরী।” (৯:৬২

তারা িক জােন না, েয ব্যক্িত আল্লাহ ও তার রাসূেলর িবেরািধতা কর, তার জন্য রেয়েছ জাহান্নােমর অগ্িন, েযখােন“
(েস স্থায়ী হেব, এটাই চরম লাঞ্ছনা।” (৯:৬৩

এই আয়ােত কপট বা মুনািফকেদর আেরকিট ৈবিশষ্ট্য ফুেট ওেঠেছ। মুনািফকেদর িরয়া বা েলাক েদখােনা আচরেণর প্রিত
ইঙ্িগত কের এই আয়ােত বলা হেয়েছ, ওরা আল্লাহর সন্তুষ্িট অর্জেনর পিরবর্েত জনসাধারেণর সন্তুষ্িট বা দৃষ্িট
আকর্ষেণই  তৎপর।  তােদর  মাথায়  শুধু  একিট  িচন্তা,  িকভােব  মানুেষর  সামেন  ভােলা  থাকা  যায়  এবং  তােদর  কােছ
গ্রহণেযাগ্য হওয়া যায়। মুিমন মুসলমানরা যােত তােদর কথা িবশ্বাস কের েসজন্য তারা আল্লাহর নােম িমথ্যা শপথ
কের কথা বেল। তারা েয আল্লাহর নবীর িবরুদ্ধাচারণ করেছ, এেত তােদর মেন িবন্দুমাত্র ভয় েনই। িবিভন্ন বাহানায়
তারা ধর্মীয় ও সামািজক দািয়ত্বগুেলা এিড়েয় চেল এবং সাধারণ মানুষেক েধাঁকা েদয়ার জন্য িমথ্যা কসম েখেয় কথা

কবেল।

এই আয়াত েথেক আমরা এটা বুেঝ িনেত পাির েয,  ধর্মীয় িবশ্বােসর অপব্যবহার কপট বা  মুনািফক চিরত্েরর মানুেষর
একিট সাধারণ অভ্যাস। ঈমানদার মুসলমানেদর লক্ষ্য হচ্েছ আল্লাহর সন্তুষ্িট অর্জন করা। িকন্তু মুনািফকেদর

উদ্েদশ্য িঠক এর উল্েটা। তােদর সব কােজর উদ্েদশ্য হচ্েছ মানুেষর দৃষ্িট আকর্ষণ করা।

-এই সূরার ৬৪ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

 يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أنَْ ُنَزلَ عَلَْهِمْ سُورةٌَ ُنَبئُهُمْ بمَِا فِي قُلُوبهِِمْ قُلِ اسْتهَْزئُِوا إنِ اللهَ مُخْرِجٌ مَا تحَْذَروُنَ

মুনািফকরা এ ব্যাপাের ভয় কের েয, যিদ মুসলমানেদর ওপর এমন েকােনা সূরা নািযল হেয় যায়, যােত তােদর অন্তেরর“
েগাপন িবষয় অবিহত করা হেব, সুতরাং আপিন বেল িদন ঠাট্টা-িবদ্রুপ করেত থােকা, আল্লাহ তা অবশ্যই প্রকাশ করেবন,

(েয ব্যাপাের েতামরা ভয় করেছা।” (৯:৬৪

িবিভন্ন তাফিসের এেসেছ, তাবুক যুদ্ধ েথেক প্রত্যাবর্তেনর সময় মুনািফক েগাষ্ঠী আল্লাহর রাসূেলর িবরুদ্েধ
গভীর ষড়যন্ত্র কেরিছল। তারা নবী কিরম (সা.) েক হত্যার উদ্েদশ্েয তার উটিটেক েগাপেন মরুভূিমর িদেক তািড়েয়
িদেত েচেয়িছল। িকন্তু মহান আল্লাহ ওহী বা প্রত্যােদেশর মাধ্যেম নবীজীেক এই ষড়যন্ত্র সম্পর্েক অবিহত কেরন
এবং  মুনািফকেদর  ষড়যন্ত্র  ফাঁস  কের  েদন।  িবস্মেয়র  ব্যাপার  হচ্েছ,  তাবুক  যুদ্েধর  সময়  মুনািফকরা  মুসিলম
বািহনীেক  সাহায্েযর  পিরবর্েত  ব্যঙ্গ-িবদ্রুপ  কের  বলেতা,  এরা  েরােমর  প্রাসাদ  দখল  করেত  চায়,  তারা  নািক
েরােমর শাসক হেব। এসব তাচ্িছল্য ও ব্যঙ্গাত্মক কথার মাধ্যেম তারা মুসলমানেদর মেনাবল েভঙ্েগ েদয়ার েচষ্টা

করেতা।

ইসলােমর  িশক্ষা  হচ্েছ  অন্েযর  েদাষ  ত্রুিট  েগাপন  রাখা।  মহান  আল্লাহও  মানুেষর  েদাষ-দ্রুিট  েগাপন  রােখন।
িকন্তু  মুনািফকেদর  মেনাভাব  ও  ষড়যন্ত্র  িতিন  ফাঁস  কের  েদন,  এটা  আল্লাহতালার  িনয়ম।  ঈমানদার  মুসলমানেদর
িবরুদ্েধ চক্রান্ত করা, তােদরেক িনেয় ব্যঙ্গ-িবদ্রুপ করা মুনািফকেদর স্বভাব। কারণ মুনািফকেদর কােছ জ্ঞান



এবং যুক্িতর েকােনা গুরুত্ব েনই।

-সূরা তাওবার ৬৫ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

وَلَئِنْ سَألَْتهَُمْ لَيَقُولُن إنِمَا كُنا نخَُوضُ وَنلَْعَبُ قُلْ أبَاِللهِ وَآيََاِهِ وَرسَُولهِِ كُنْتمُْ تسَْتهَْزئُِونَ

আর যিদ তুিম মুনািফকেদরেক িজজ্ঞাসা কর (েকন পয়গম্বর এবং মুসলমানেদরেক উপহাস কর) তাহেল তারা বলেব, আমরা েতা“
কথার কথা বলিছলাম এবং ক্রীড়া েকৗতুক করিছলাম। বলুন, েতামরা িক আল্লাহর সঙ্েগ, তার িনদর্শেনর সঙ্েগ এবং তার

(রাসূেলর সঙ্েগ ঠাট্টা করিছেল।” (৯:৬৫

মুনািফকেদর কাজ-কর্ম ফাঁস হেয় পড়েল তারা বেল,  ব্যঙ্গ-িবদ্রুপ করার জন্য আসেল আমরা এসব বিলিন। একটু মজা
করা আমােদর উদ্েদশ্য িছল। তাই আপনারা মেন িকছু েনেবন না। এসব নানান কথা তারা কসম েখেয় বলেত থােক। তাই মহান
আল্লাহ এই আয়ােত বেলেছন, তাহেল েতামরা িক আল্লাহ ও তার রাসূলেক েখলার বস্তুেত পিরণত কেরেছা, েয যখন যা খুশী

 বেল েফলেব এবং পের বলেব একটু মজা করার জন্য এসব বেলিছ।

এই আয়াত েথেক আমরা এই িশক্ষা িনেত পাির েয, ধর্ম িনেয় ঠাট্টা করা যায় না। ধর্মীয় ব্যক্িতত্ব বা ধর্মীয় িবধান
িনেয় িবদ্রুপ করা হেল ঐিশ শাস্িত অিনবার্য হেয় পেড়।


